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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
झाले ఏ 99
ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চক্লবতীদের বাড়ি কোথায় ।”
বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, “ওই হোখা।” কিন্তু কোন দিকে যে নিদেশ করিল, কাহারও বঝিবার সাধ্য রহিল না।
ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা ।” সে বলিল, “জানি নে।” বলিয়া পববং তৃণমল হইতে রসগ্রহণে প্রবত্ত হইল। বাবটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবতীদের গহের সন্ধানে চলিলেন।
অবিলবে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, “ফটিকদাদা, মা ডাকছে।” ফটিক কহিল, “যাব না।” বাঘা তাহাকে বলপবেক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিম্ফল আক্লোশে হাত পা ছড়িতে লাগিল।
ফটিককে দেখিবামার তাহার মা অনিমতি হইয়া কহিলেন, “আবার তুই মাখনকে মেরেছিস !"
ফটিক কহিল, "না, মারি নি।” “ফের মিথ্যে কথা বলছিস !” “কখখনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো। ’ মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পবে নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, হাঁ, মেরেছে।”
তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা !"
মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন । ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল ।
মা চীংকার করিয়া কহিলেন, “অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস !” এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবটি ঘরে ঢকিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।” ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “ওমা, এ যে দাদা, তুমি করে এলে।" বলিযা গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।
বহর দিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িযা উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই । আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরলাল তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন ।
কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিনায় লইবার দুই-একদিন পবে: শিবম্ভরবাব তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশনা এবং মানসিক উন্নতি সম্ভবন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সশান্ত সশীলতা ও বিদ্যানরোগের বিবরণ শুনিলেন।
তাঁহার ভগিনী কহিলেন, “ফটিক আমার হাড় জমালাতন করিয়াছে।” শনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।
বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।
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